
ইমাম হাসান আসকারী (আ) এর শাহাদাত
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নবীজীর  আহেল  বাইেতর  জ্ঞান-গিরমা  সবসময়ই  অনুসরণীয়।  মানবজািত  তােদর  জীবনপ্রবােহর  েয-েকােনা
ক্রান্িতলগ্েনই ইমামেদর জ্ঞােনর পিবত্র আেলায় িনেজেদরেক আেলািকত করেত পাের। ইমামগণ মানিবক মূল্যেবাধ ও

ৈনিতকতােক সবেচেয় েবিশ গুরুত্ব িদেয়েছন। তাঁেদর জীবনাদর্শ তাই আেজা িবশ্বমানবতার পথপ্রদর্শক।
১১তম ইমাম হযরত হাসান আসকারী (আ)২৩২ িহজিরর আটই রিবউস সািন মুসিলম িবশ্েবর প্রাণেকন্দ্র মিদনায় জন্ম গ্রহণ
কেরন।তাঁর নাম িছল হাসান, জাকী এবং তাকী তাঁর েখতাব আর আবু মুহাম্মদ হচ্েছ তাঁর উপািধ। সােমরা শহেরর আসকাের
বসবাস  করার  কারেণ  িতিন  আসকারী  নােম  পিরিচিত  লাভ  কেরন।  তাঁর  িপতা  িছেলন  দশম  ইমাম  হযরত  হাদী  (আঃ)  আর  মাতা

িছেলন মহীয়সী নারী হুদাইসা, সুসান নােমও িতিন পিরিচত িছেলন।

২৬০ িহজিরর আটই রিবউল আউয়াল  নবীবংেশর িনষ্পাপ ইমাম হযরত হাসান আসকাির (আ.)অত্যাচারী আব্বাসী শাসকেদর হােত
শহীদ হেয়িছেলন।

ইমাম হাসান আসকারী (আ) তাঁর ২৮ বছেরর সংক্িষপ্ত অথচ সমৃদ্ধ জীবেন পৃিথবীবাসীর জন্েয েরেখ েগেছন অমূল্য সব
অবদান। েছাটেবলায় িপতা ইমাম হািদ (আ) এর সােথ িতিন মিদনা ত্যাগ করেত বাধ্য হন। জীবেনর েবিশরভাগ সময়ই িতিন
ইরােকর সােমরায় আব্বাসীয় েসনােদর নজরদািরেত কাটান। তারপরও তাঁর অনুসারীেদর কাছ েথেক তাঁেক আলাদা করা যায়
িন। িতিন সবসময় জনগণেক আল্লাহর পেথ েডেকেছন এবং িবপথগািমতা বা েগামরাহীর পথ েথেক মানুষেক িবরত েরেখেছন।
ইমাম  সবসময়  তাঁর  অনুসারীেদরেক  সৎ  িচন্তা  করেত  উদ্বুদ্ধ  কেরেছন  এবং  অসৎ  িচন্তা  পিরহার  করার  প্েররণা

জুিগেয়েছন।
ইমাম হাসান আসকাির (আ)  তাঁর ৬ বছেরর ইমামিতর েময়াদকােল ইসলামী িশক্ষা ও সংস্কৃিত িবস্তাের ব্যাপক অবদান
েরেখেছন। একিদেক িতিন অসংখ্য েমধািব ছাত্র ৈতির কের েগেছন এবং অপরিদেক ইসলামী সমাজেক েযসব ভ্রান্ত মতবাদ
অবক্ষেয়র  িদেক  িনেয়  যাচ্িছেলা  দূরদর্শী  িচন্তার  মাধ্যেম  িতিন  েসসব  েমাকােবলা  কেরেছন।  েকারআেনর
জীবনঘিনষ্ট  তাফিসেরর  মাধ্যেম  এবং  ইসলােমর  নীিত-ৈনিতকতা  ও  িবশ্বাসগত  মূল্যেবােধর  ব্যাখ্যা-িবশ্েলষেণর
মাধ্যেম মুসিলম উম্মাহর ব্যাপক েখদমত কের েগেছন। ধর্মীয় িবিভন্ন িবষেয় আেলাচনার আসর কের,ছাত্রেদর যথার্থ
প্রিশক্ষণ িদেয় ইমাম হাসান আসকাির (আ) আব্বাসীয় অন্যায় শাসেনর িবরুদ্েধ সংগ্রােমর েমৗিলক িভত রচনা কেরন।
িতিন একিট িবষয় স্পষ্ট কের বলেতন তাহেলা অন্যায় ও অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থা একিট সমােজ মানব মুক্িতর সনদ
ধর্েমর যথাযথ বাস্তবায়েনর অন্তরায়। তাছাড়া দুর্নীিতগ্রস্ত শাসেন জনগেণর অিধকার ব্যাপকভােব ভূলুণ্িঠত হয়।

ইমাম  হাসান  আসকারীর  ইমামিতকােল  আব্বাসীয়  খিলফােদর  েবশ  কেয়কজন  শাসক  মুসলমানেদর  ওপর  শাসন  কেরেছ।  িকন্তু
েকউই ইমােমর সত্যতার মর্যাদা না িদেয় বরং তাঁেক উেপক্ষা কেরেছ। েকবল উেপক্ষাই কের িন বরং তাঁেক অেনক কষ্টও
িদেয়েছ।  আব্বাসীয়  শাসকেদর  মধ্েয  ইমামেক  সবেচেয়  েবিশ  কষ্ট  িদেয়েছ  মু'তােমদ।  মু'তােমদ  ইমামেক  এবং  ইমােমর
অনুসারীেদর অেনকেকই কারাগাের আবদ্ধ েরেখেছ। কারণটা হেলা মু'তােমদ িছল খুবই ক্ষমতািলপ্সু। েস জানেতা ইমাম
হাসান আসকাির (আ) যিদ স্বাধীনভােব জনগণেক িশক্ষা-দীক্ষায় সেচতন কের েতালার সুেযাগ পান তাহেল আজ েহাক কাল
েহাক তাঁর অনুসারীরা তােক ক্ষমতাচ্যুত কেরই ছাড়েব। অন্যিদেক নবীজীর একিট বাণী আব্বাসীেদর শাসকেদর কােন



েপৗঁেছিছল,তাহেলা  ইমাম  হাসান  আসকাির  (আ)  এমন  এক  সন্তােনর  অিধকারী  হেবন,েযই  সন্তান  সারািবশ্ব  েথেকই
অত্যাচারী  শাসেনর  অবসান  ঘটােবন।

েসজন্েয ইমাম হাসান আসকাির (আ)'র ওপর কড়া নজরদািরর ব্যবস্থা করা হেয়িছল। শুধু তাই নয় েযই কারাগাের তাঁেক
বন্দী  কের  রাখা  হেয়িছল  েসই  কারারক্ষী  এবং  তার  সহেযািগরা  িছল  িনর্দয়  পাথেরর  মেতা  িনষ্ঠুর  মেনর  অিধকারী।
িকন্তু  ইমাম  তাঁর  স্বভাবিসদ্ধ  ব্যবহার  ও  আচার-আচরেণর  সাহায্েয  েসই  পাথর-হৃদয়  কারা  কর্তৃপক্েষর  মেন
িনর্মলতার সুশীতল ঝর্ণাধারা বইেয় িদেলন। তারা অিচেরই সদয় ও সহৃদয় হেয় উঠেলা। তারপর তারা তােদর পূর্েবকার
িনর্দয়  আচরেণর  জন্েয  লজ্জােবাধ  করেলা।  পিবত্র  আহেল  বাইেতর  সম্মািনত  ইমামগেণর  সান্িনধ্যটাই  িছল  এরকম
প্রভাব িবস্তারকারী। পূর্িণমার চাঁেদর জ্েযাস্নায় চারিদক েযমন িনর্মলতায় ভের যায় েতমিন ইমামগেণর পিবত্র

সাহচর্েয কিঠন হৃদয়ও হেয় েযত অনািবল সুন্দর, েকামল।
ইমাম  হাসান  আসকাির  (আ)  িছেলন  দান-সদকার  ক্েষত্ের  উদারহস্ত।  জনগেণর  সাহায্েয  িতিন  িছেলন  িনেবিদত  প্রাণ।
েয-েকােনাভােবই  েহাক  জনগেণর  েকােনা  সমস্যার  সমাধান  করেত  পারেল  িতিন  আত্মতৃপ্িত  েবাধ  করেতন।  বহু  মানুষ
তাঁর কাছ েথেক উপকৃত হেয়েছ। আবু ইউসুফ নােম আব্বাসীয়েদর রাজদরবােরর একজন কিব িছেলন। িতিন িনজ েথেক বর্ণনা
কেরেছন-আিম  একিট  সন্তােনর  িপতা  হেয়িছলাম।  িকন্তু  আমার  িদনকাল  খুব  একটা  ভােলা  কাটিছল  না।  অভাব-অনটেনর
মধ্েয  িছলাম।  এেতাই  অভাবী  িছলাম  েয  িনরুপায়  হেয়  শাসকেদর  উচ্চ  পদস্থেদর  অেনেকর  কােছই  আমার  সমস্যার  কথা
জািনেয় িচিঠ িলেখিছলাম। িকন্তু দুঃখজনক ব্যাপারিট হেলা েকউই আমার সাহায্েয এিগেয় আেস িন। তােদর কাছ েথেক
িবমুখ হেয় হতাশ বেন েগলাম। হঠাৎ মেন পড়েলা ইমাম হাসান আসকাির (আ) এর কথা। মেন পড়েতই আিম তাঁর দেরাজায় িগেয়
হািজর হলাম। দ্িবধাদ্বন্দ্েব ভুগিছলাম আেদৗ ইমােমর কােছ আমার সমস্যাটার কথা বলেবা িক বলেবা না। কারণ আিম
েতা আব্বাসীয় শাসেকর দরবােরর একজন কিব িছলাম িকছুসময়। এ কারেণ ভয় পাচ্িছলাম েয ইমাম আমােক হয়েতা সাহায্য
নাও করেত পােরন। এরকম একটা অস্িথরতা িনেয় ইমােমর ঘেরর আেশপােশ ঘুরপাক খাচ্িছলাম। এক পর্যােয় িসদ্ধান্তই
িনেয় েফললাম এবং ইমােমর ঘেরর দেরাজায় েটাকা িদলাম। েটাকা িদেত না িদেতই দেরাজা খুেল েগল এবং ইমাম হাসান
এই  চার  শ'  েদরহাম  নাও!ইমাম�আসকাির  (আ)  এর  সঙ্গীেদর  একজন  টাকার  একিট  ব্যাগ  িনেয়  বাইের  এেস  আমােক  বলেলা-
েতামােক বেলেছন,তুিম েযন েতামার নবজাতক িশশুিটর জন্েয এই টাকাটা খরচ কেরা! আল্লাহ রাব্বুল আলািমন এই িশশুর
মধ্েয েতামার জন্েয কল্যাণ ও বরকত েরেখেছন।' এই ঘটনায় আিম হতবাক হেয় েগলাম। টাকার ব্যাগটা িনেয় আিম এরকম

একজন মানুেষর অস্িতত্েবর জন্েয আল্লাহর প্রিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম।
ইবাদাত-বন্েদিগর ক্েষত্ের ইমাম হাসান আসকাির (আ) িছেলন অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। ইমােমর একজন সাথী িছেলন আবু
হােশম জাফাির নােম। িতিন বেলেছন, যখন নামােযর সময় হেতা,ইমাম তখন সকল কাজকর্ম বন্ধ কের িদেতন। নামােযর ওপর
অন্য েকােনা িকছুেকই অগ্রািধকার িদেতন না। নামােযর ক্েষত্ের ইমাম িছেলন অত্যন্ত িবনয়ী। একমাত্র আল্লাহর
কােছই  িনেজর  সকল  অভাব-অিভেযােগর  কথা  বলার  উপেদশ  িদেতন  ইমাম।  অন্েযর  কােছ  অভােবর  কথা  বেল  েবড়ােল
যেতাক্ষণ�ব্যক্িতত্েবর হািন ঘেট। তাই িতিন অভাব অনটেন জনগণেক ৈধর্য ধারণ করার উপেদশ িদেতন। িতিন বেলেছন,
পর্যন্ত পােরা ৈধর্য ধেরা, সহ্য কেরা! কােরা দ্বারস্থ হেয়া না! েকননা প্রিতিদেনর জন্েযই নতুন কের িরিযেকর
ব্যবস্থা হয়। েজেন রােখা চািহদা েমটােনার জন্েয পীড়াপীিড় করেল মানবীয় মূল্যেবাধ এবং ব্যক্িতত্ব নষ্ট হয়।
তাই  ৈধর্যধারণ  কেরা  যেতাক্ষণ  না  আল্লাহ  েতামার  জন্েয  দ্বার  উন্মুক্ত  না  কেরন।  আল্লাহর  িনয়ামেতর

প্রত্েযকটারই িনর্িদষ্ট সময় আেছ। তাই েয ফলিট এখেনা পােক িন,তাড়াহুেড়া কেরা না,সময়মেতা েস িঠকই পাকেব।'
ইমােমর এই বাণী েথেক আমােদর িশক্ষা েনওয়া উিচত। আমরা যেতাই ইবাদাত কির এবং আল্লাহর দরবাের িবিভন্ন সাহায্য



প্রার্থনা কির,েসসেবর ব্যাপাের হতাশ হবার িকছু েনই। আমরা অেনক সময় আল্লাহর কােছ েচেয় েপলাম না বেল মেন মেন
হতাশ হই,রুষ্ট হই। এটা িঠক নয়। বরং আল্লাহর কােছ মুনাজাত িদেয় ৈধর্য ধারণ করুন। সময়মেতা আল্লাহ িনশ্চয়ই

প্রিতদান েদেবন। কখন েকাথায় কীভােব েদেবন-যিদও আমরা েস ব্যাপাের িকছুই জািন না।


